
Varna system

হিন্দু বর্ণ  প্রথা

বর্ণ  প্রথাকে কখনও কখনও জাতি বা বর্ণ  প্রথা বলা হয়। "বর্ণ "  শব্দটি একটি অনন্য অর্থ  বহন করে: 

"রঙ।"  বর্ণ  হল চারটি শ্রেণীর  বিন্যাসগত বিভাগ যেখানে লোকেরা তাদের ত্বকের, স্বর,  পেশা এবং 
অর্থ নৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে বিভক্ত। ধর্ম শাস্ত্রে বর্ণ  ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রে বিভক্ত। আদি বৈদিক 
যুগ থেকে ভারতীয় সমাজে বর্ণ  প্রথা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। 

বর্ণ  ব্যবস্থা  হল স্তরবিন্যাসের একটি সামাজিক ব্যবস্থা  যা  সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষমতার ভিত্তিতে 
সমাজকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করে। বৈদিক যুগে প্রাথম দিকে এই শ্রেণি বিন্যাস ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। 
বর্ণে র প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্ বেদের দশম মণ্ডলে।

বর্ণ  ব্যবস্থা অনমনীয় ছিল,  অর্থা ৎ,  এটি একজন ব্যক্তির সামাজিক গতিশীলতার অনুমতি দেয় না। এই 
ব্যবস্থার অধীনে,  ব্যক্তিদের চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছিল,  যথা,  ব্রাহ্মণ,  ক্ষত্রিয়,  বৈশ্য এবং শূদ্র। 
প্রতিটি  বর্ণ কে  তার  বাধ্যবাধকতা  অনুসরণ  করতে  হবে  এবং  বর্ণে র  নিয়ম  মেনে  চলতে  হতো।  এই 
সামাজিক কাঠামো সময়ের সাথে উদ্ভূত হয়েছিল এবং এটি পেশা,  জন্ম এবং সামাজিক ভূ মিকার মতো 
কারণগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। প্রায়  1500  খ্রিস্টপূর্বা ব্দে,  বর্ণ  ভারতে প্রাধান্য লাভ করে 
আর্য দের  আগমনের  মাধ্যমে,  মধ্য  এশিয়া  থেকে  অভিবাসী  যারা  চামড়ার  রঙের  উপর  ভিত্তি  করে 
নিজেদেরকে আসল বাসিন্দাদের থেকে আলাদা করেছিল। পরবর্তী বৈদিক যুগে,  ঋগ্বেদের দশম মন্ডলে 
উল্লেখিত শূদ্র নামে একটি নতু ন বর্ণে র আবির্ভাব  ঘটে। এটি চার-গুণ বর্ণ  ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকে চিহ্নিত 
করেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যরা দ্বিজ (দুইবার জন্ম নেওয়া) মর্যা দা পেয়েছিলেন, যেখানে শূদ্ররা এই 
মর্যা দা থেকে বাদ পড়েছিল, উপরের তিনটি বর্ণে র সেবা করে।

ব্রাহ্মণ

 ব্রাহ্মণরা বর্ণে  সর্বো চ্চ পদে অধিষ্ঠিত।
 ব্রাহ্মণরা হিন্দু পুরোহিত, রাজকীয় উপদেষ্টা এবং বিদ্বান পণ্ডিতদের ভূ মিকা পালন করতেন।
 তাদের  প্রাথমিক  কার্যা বলীর  মধ্যে  ছিল  বৈদিক  জ্ঞানের  প্রচার,  রাজার  জন্য  আচার-অনুষ্ঠান 

পরিচালনা এবং নৈবেদ্য গ্রহণ।
 ব্রাহ্মণদের সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করার জন্য সামাজিক বিধি প্রণয়নের দায়িত্ব ছিল।

ক্ষত্রিয়

 বর্ণ  শ্রেণিবিন্যাসে, ক্ষত্রিয়রা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।
 ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধে তাদের ভূ মিকার জন্য পরিচিত ছিল।
 তারা ব্রাহ্মণদের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধার সাথে রাজা এবং সৈন্যদের সমন্বয়ে যোদ্ধা শ্রেণী গঠন 

করেছিল।
 ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধের মাধ্যমে জনগণকে রক্ষা করত এবং ব্রাহ্মণদের তাদের আচার-অনুষ্ঠানের জন্য 

পুরস্কৃ ত করত।
 সামাজিক আধিপত্যের জন্য ক্ষত্রিয় শাসক ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে মাঝে মাঝে উত্তেজনা দেখা দেয়।



বৈশ্য

 বর্ণ  পদ্ধতির শ্রেণীবিন্যাসে বৈশ্যরা তৃ তীয় অবস্থানে ছিল।
 বৈশ্যরা সাধারণ নাগরিকদের, রাজার প্রজাদের উল্লেখ করতেন।
 কৃ ষিকাজ, ব্যবসা, গবাদি পশু পালন, ব্যবসা এবং কারুশিল্পে জড়িত।
 বৈশ্যরা রাজাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করত এবং রাজকীয় অনুষ্ঠানের সময় উপহার পেশ করত।
 তাদের  বলিদানের  সময়  উপস্থিত  থাকার  অনুমতি  দেওয়া  হয়েছিল  এবং  আচার-অনুষ্ঠানের 

সমর্থ নে তাদের ভূ মিকা ছিল।
 বৈশ্য এবং তাদের পরিবারগুলি সাধারণত রাজার সেবায় জড়িত ছিল।

শূদ্ররা

 বর্ণ  ব্যবস্থার শ্রেণিবিন্যাসে শূদ্ররা সর্ব নিম্ন অবস্থানে ছিল।
 তারা কায়িক শ্রমিক, শ্রমিক, ক্রীতদাস এবং ভূ মিহীন ভাড়াটেদের অন্তর্ভু ক্ত করেছিল।
 শূদ্ররা অস্পৃশ্য মর্যা দার মুখোমুখি হয়েছিল।
 তাদের ভূ মিকার মধ্যে প্রাথমিকভাবে ন্যূনতম কাজ ছিল, উপরের তিনটি বর্ণ কে পরিবেশন করা।
 শূদ্রদের যজ্ঞ প্রত্যক্ষ করা, বেদ পাঠ করা বা শ্রবণ করা নিষিদ্ধ ছিল।
 তারা প্রধান শহর থেকে পৃথক বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল।

বর্ণ  ব্যবস্থার উদ্দেশ্য
বর্ণ  ব্যবস্থার অধীনে,  সমাজকে চারটি ভিন্ন বর্ণে  বিভক্ত করা হয়েছিল। মানুষকে তাদের পেশা ও 
সামর্থ্য  অনুযায়ী বিভিন্ন বর্ণ  দেওয়া হতো। এই পরামিতিগুলির উপর ভিত্তি করে প্রদত্ত শ্রেণীবিভাগ 
সমাজকে আরও ভালভাবে শ্রেণীবদ্ধ করতে সাহায্য করেছে। কর্তব্যগুলিকে আইনের অধীনে 
শ্রেণীবদ্ধ  করা  হয়েছে,  যার  ফলে  একজনের  কর্তব্য  সঠিকভাবে  সম্পাদন  হয়।  একজনের 
আবেদনের কর্ম ক্ষমতা মোক্ষ অর্জনের একটি অন্তর্নি হিত কারণ বলে মনে করা হয়েছিল। এই 
ঘটনাটি সমাজে সম্প্রীতির দিকে নিয়ে যায় কারণ একজনের কর্তব্য সঠিকভাবে জানা যায় এবং 
বিশৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ করে। এটি দ্বন্দ্ব দ্রবীভূত করতে সাহায্য করে। এটি অবশেষে 
শান্তি,  স্বাধীনতা,  স্বাধীনতা  এবং  ভাগ করে নেওয়া  সমৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করবে।  সমাজে 
সম্প্রীতি নিশ্চিত করা ছাড়াও, এটি প্রতিটি বর্ণে র মধ্যে বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

উপসংহার
প্রাচীন ভারতে বর্ণ  মান বাহক হিসেবে কাজ করত। এটি প্রতিটি বর্ণে র কর্তব্য অনুসারে সিস্টেমে 
স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করেছিল। এই ব্যবস্থা ব্যক্তিদের আরও ভাল অবস্থানের জন্য 
সংগ্রাম করতে উত্সাহিত করেছিল কারণ এটি তাদের গতিশীলতার অনুমতি দেয়,  বর্ণ  ব্যবস্থার 
বিপরীতে।
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